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প্রকল্পের আওতায় সাধারণ হাইস্কু লে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ৫
বছরেও শিক্ষক নিয়োগের সুরাহা হয়নি

সাধারণ ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্ম সূচির পাঁচ বছর
হলেও প্রায় অর্ধে ক আসন ফাঁকা থাকছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক
শিক্ষায় প্রতি বছর ৫১ হাজার ২শ’ শিক্ষার্থীর পাঠ লাভের সুযোগে থাকলেও
মাত্র ২৪/২৫ হাজার এই ‘ট্রেড’ পড়ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্পের আওতায় ২০২০ শিক্ষাবর্ষে  সারা দেশের
মোট ২০টি সরকারি এবং ৬২০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ‘দুটি’
করে দশটি ‘ট্রেডে’ (বিষয়) বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করেছে।

এই সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি বিদ্যালয়ে একজন করে ‘ইনস্ট্রাক্টর’
নিয়োগ পেলেও অনেকেই চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। আবার ২২টি
সরকারি বিদ্যালয়ে এখন পর্য ন্ত ওই দশ ট্রেডে একজন শিক্ষক বা
ইনস্ট্রাক্টরের পদও সৃষ্টি হয়নি। এ কারণে ২২ প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষক
নিয়োগও পায়নি।

‘সেকেন্ডারি এডু কেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম’র (সেসিপ)
আওতায় সাধারণ বিদ্যালয়ে ‘বৃত্তিমূলক শিক্ষা’ চালু করা হয়েছে। এই
প্রকল্প অফিস থেকে বারবার ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসলেও
তাতে খুব একটা অগ্রগতি হচ্ছে না। এই সঙ্কট নিরসনে করণীয় নির্ধা রণের
জন্য গত ৪ ডিসেম্বর সেসিপের পক্ষ থেকে রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা
ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) দিনব্যাপী এক কর্ম শালার আয়োজন
করা হয়। সেখানে সেসিপের যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক অধ্যাপক সামসুন
নাহার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর একটি প্রতিবেদন তু লে ধরেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেসিপের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ
শিক্ষাধারার ৬৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (২২টি সরকারি বিদ্যালয়, ৫২৯টি



এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় ও ৮৯টি মাদ্রাসা) ২০২০ শিক্ষাবর্ষ  হতে ভোকেশনাল
শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো বা এমপিও
নীতিমালা সংশোধনপূর্ব ক ট্রেড ইন্সট্রাক্টরের ২টি করে পদ সুজন এবং
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃ পক্ষ (এনটিআরসিএ) এর মাধ্যমে এক
হাজার ২২২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কিন্তু ‘অন্যত্র ভালো কর্মে  সুযোগ ও অন্যান্য কারণে’ বেশকিছু  সংখ্যক
শিক্ষক অব্যাহতি নিলেও এমপিওভুক্ত এক হাজার ২৩০টি পদের
বিপরীতে বর্তমানে ৯৩৪ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর কর্ম রত রয়েছেন এবং
২৯৬টি পদ শূন্য রয়েছে।

এনটিআরসিএ কর্তৃ পক্ষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে চাহিত রেজিস্ট্রেশন ও ই-
রিকু ইজিশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জটিলতার কারণে শূন্য পদসমূহ
যথাসময়ে পূরণ করা সম্ভব হবে না বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

একইভাবে এমপিও নীতিমালা সংশোধন করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দু’জন
করে ট্রেড এ্যাসিসটেন্টের পদ সৃজন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির
মাধ্যমে এক হাজার ২৩০টি পদের বিপরীতে ৭৩৫ জনকে নিয়োগ প্রদান
করা হলেও বর্তমানে ৫৪৫টি পদ শূন্য রয়েছে, যা বিভিন্ন জটিলতার কারণে
যথাসময়ে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ বিষয়ে অধ্যাপক সামসুন নাহার সংবাদকে বলেছেন, তিনি বৃত্তিমূলক
শিক্ষা পাঠদানকারী স্কু লগুলোতে ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর ও ট্রেড এ্যাসিসটেন্ট
নিয়োগের জন্য ‘সর্বা ত্ত্বক’ চেষ্টা করেছেন। বারবার চিঠি ও তাগিদপত্র
দিয়েছেন। এরপরও ‘সঙ্কট’ নিরসন হচ্ছে না। কী কারণে ‘সঙ্কট’ নিরসন
হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এনটিআরসিএ দিতে (ট্রেড
ইনস্ট্রাক্টর ও ট্রেড এ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ) পারছে না। আবার নিয়োগ
পাওয়ার পর অনেকেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে।’



সম্প্রতি অবসরোত্তর ছু টিতে যাওয়া সামসুন নাহার আরও বলেন, প্রতিটি
প্রতিষ্ঠানে দুটি করে ‘ল্যাব নির্মা ণপূর্ব ক আন্তর্জাতিকমানের মূল্যবান
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো পরিচালনা করার মতো
লোকবল নেই। এজন্য শিক্ষা উপকরণগুলো ‘নষ্ট’ হচ্ছে।

২০২০ শিক্ষাবর্ষ  হতে এ পর্য ন্ত ১০টি ট্রেডে নবম ও দশম শ্রেণীতে দুই লাখ
১৯৬ জন শিক্ষার্থী টেকনোলজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছে বলে প্রকল্প
অফিস থেকে জানা গেছে।

এখানে প্রতি শিক্ষাবর্ষে  ৫১ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ
থাকলেও ব্যাপক প্রচার প্রচারণা ও সচেতনতার অভাবে প্রতি বছর প্রায়
অর্ধে ক শিক্ষার্থীর আসন শূন্য রয়ে যাচ্ছে। এতে অনেক শিক্ষার্থী
টেকনোলজি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত শূন্য পদ পূরণ করার এবং
শূন্য পদ পূরণে কী কী কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা সেই বিষয়ে
প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সে প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর ও ট্রেড
এ্যাসিসটেন্ট পদে নিয়োগ, ভোকেশনাল শিক্ষা কর্ম সূচিতে ২০২৫ সালে
নবম শ্রেণীতে আসন অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তির প্রচার প্রচারণামূলক
জোড়ালো কার্য ক্রম গ্রহণ এবং পাঠদানের জটিলতা নিরসনের লক্ষে মাঠ
পর্যা য়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্ম কর্তার অংশগ্রহণে গত ৪ ডিসেম্বর
দিনব্যাপী কর্ম শালা করা হয় নায়েমে।

এনটিআরসিএ’র মাধ্যমে বেসরকারি বিশ^বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়।
সংস্থাটি অনেক প্রতিষ্ঠানেই চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে
না। ‘বৃত্তিমূলক শিক্ষা’র ট্রেড পড়াতে সাধারণ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের
সুপারিশও করছে।



২০২০ শিক্ষাবর্ষে  ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের চুন্টা এসি একাডেমি উচ্চ
বিদ্যালয়ে ‘ফু ড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন’ এবং ‘রেফ্রিজারেশন
অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং’ ট্রেড চালু হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে দুটি ট্রেডেই
বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলেও গতবছর মাত্র একজন
শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।


